০8/১১/২০১5 খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) সভার 
কার্যবিবরণী
	সভাপতি                              
	:
	জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

	সভার স্থানঃ                          
	:
	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫১০ ও ৫১২, ভবন নং-৬)

	তারিখ     
	:
	০8/১১/২০১5 খ্রিঃ

	সময়                                      
	:
	সকাল ১১:০০  ঘটিকা

	উপস্থিতির তালিকা
	:
	পরিশিষ্ট-ক


বিগত সভার কার্যবিবরনী নিশ্চিতকরণ: সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর তিনি বিগত 05/07/2015 খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি সাপেক্ষে-এর উপর কমিটির সকল সদস্যগণের মতামত আহ্বান করেন। এ প্রেক্ষিতে কমিটির সকল সদস্য বর্ণিত কার্যবিবরণী পেয়েছেন মর্মে  সভাকে অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে কারো কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।
অত:পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে উপসচিব (বাজেট) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রথমেই ২০১5-১6 অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করেন।
1.0 আলোচ্যসূচিঃ-১ বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদনঃ
উপসচিব (বাজেট) অর্থ বিভাগের 09/০9/২০১5 খ্রিঃ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০১3.২০১5-76 সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রে প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ মন্ত্রণালয়াধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হতে প্রণীত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অনুন্নয়ন খাতে ৬৯২৬৪ লক্ষ এবং উন্নয়ন খাতে ৭৯৬৭৭ লক্ষ সর্বমোট  ১৪৮৯৪১ লক্ষ (চৌদ্দশত উননব্বই কোটি একচল্লিশ লক্ষ)  টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সে অনুযায়ী বাৎসরিক 4 কোয়ার্টার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সভাপতি উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর সভায় আগত প্রতিনিধিদের বক্তব্য/মতামত আহ্বান করেন। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধান/প্রতিনিধি তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা অনুযায়ী উপস্থাপিত প্রতিবেদন সঠিক রয়েছে বলে মতামত দেন।

সভার এ পর্যায়ে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-২০), বাজেট পরিকল্পনায় এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহকে উৎসব ভাতা বাস্তবতার নিরিখে বিভাজন করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, উন্নয়ন প্রকল্পের কোন কোয়ার্টারে অর্থের পরিমাণ বেশী হলে অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে আপত্তি জানানো হয়। তাই সমান 4 কোয়ার্টারে বাজেট পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। বর্ণিত আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি বিভাজনকৃত অর্থ ছাড়ে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে বাৎসরিক বাজেটকে সময়োপযোগী করে বিভাজন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বহুল প্রচলিত ৪ কোয়ার্টারে বিভাজনকৃত অর্থকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভাজন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অর্থাৎ যে কোয়ার্টারে ঠিক যে পরিমাণ  অর্থের প্রয়োজন সে অনুযায়ী বাজেট বিভাজন করা হলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন আরো সহজতর হবে মর্মে মতামত প্রদান করেন। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-২০), জানান যে, কোন কোয়ার্টারে অতিরিক্ত অর্থ বা দুই/ তিন কোয়ার্টারে টাকা ছাড়করণেরও যথাযথ নির্দেশনা রয়েছে। তা অনুসরণ করে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে অর্থ ছাড়ে কোন সমস্যা হয় না। এ ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে অর্থ ছাড়ের অনাকাঙ্খিত জটিলতা পরিহার করা যায় বলে অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব (বাজেট-6) অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় উৎসব ভাতাসহ বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা করার সময় কোন কোন খাতে কত টাকা প্রয়োজন তা নির্ধারণপূর্বক বাস্তবতার নিরিখে কার্যকর বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়ন করার নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের নির্দেশ প্রদান করেন।
সিদ্ধান্তঃ
১.১।
অর্থ বিভাগের প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ২০১5-১6 অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উৎসব ভাতার ব্যয় বাস্তবভিত্তিক যথাযথ কোয়ার্টারে অন্তর্ভুক্ত করা সাপেক্ষে বাজেট পরিকল্পনা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

2.0 আলোচ্যসূচিঃ-২
২.১
উপসচিব (বাজেট) সভার এ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত 3টি কর্মসূচি অনুমোদনের প্রস্তাব উপস্থাপন করেনঃ 

1। ‘‘প্রাণিসম্পদ ব্যবহার করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার দরিদ্র খামারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন’’ শীর্ষক কর্মসূচি;

2। ‘‘প্রাণিসম্পদ ডিজিটালাইজেশন’’  কর্মসূচি;

3। ‘‘প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীদের (সাবেক) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন’’ কর্মসূচি।
উপস্থাপিত কর্মসূচি অনুমোদনের বিষয়ে সভাপতি মহোদয় জানান যে, সরকার অনুন্নয়ন বাজেট থেকে কর্মসূচি গ্রহণ নিরুৎসাহিত করছেন বিধায় কর্মসূচি প্রণয়ন না করাই সমীচীন হবে। তবে প্রয়োজন অনুসারে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।  সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্যের সাথে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধিগণও একমত পোষণ করেন।

২.২
সিদ্ধান্তঃ  
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রেরিত 3টি কর্মসূচি প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

৩.০। আলোচ্যসূচি-৩ বিবিধঃ

বিবিধ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) জানান যে, এ মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেটের সংকট নিরসনে বাৎসরিক বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত দেন। তাছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সভা/সম্মেলনের ব্যয়ভার মিটানোর জন্য একটি আলাদা কোড খোলার বিষয়েও মত প্রদান করেন। তাঁর মতামতের সাথে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর একমত পোষণ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি মৎস্য সেক্টরের ন্যায় প্রাণিসম্পদ সেক্টরেও একই ধরনের সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দ রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেন। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষ মেরিন ক্যাডেটদের সেন্টমার্টিনের পরিবর্তে কলকাতায় শিক্ষা সফর আয়োজনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বাজেট প্রদানের অনুরোধ জানান। সভাপতি মহোদয় এ প্রসঙ্গে যাচাই-বাছাই করে অন্যান্য দেশেও আরো উন্নত শিক্ষা সফরের আয়োজনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ প্রদান করেন। 

আলোচনার এ পর্যায়ে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা উইং) একনেক সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী  25.00 কোটি টাকার উর্ধ্বে গৃহীত প্রকল্পের Feasibility study করার লক্ষ্যে অনুন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ রাখার অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় অর্থ বিভাগের মতামত আহ্বান করেন। অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব (বাজেট-6) জানান যে, এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে মূলত পরিকল্পনা কমিশন। তাছাড়া ইতোপূর্বে কোন মন্ত্রণালয় হতে এ ধরনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণও করা হয়নি। তবে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারে। এলক্ষ্যে একনেক সভার বর্ণিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অর্থাৎ ২৫.00 কোটি টাকার উর্ধ্বে গৃহীত প্রকল্পের Feasibility study করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ অনুন্নয়ন বাজেটে সংস্থান রাখার প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন।

বিবিধ আলোচনার এ পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার এজেন্ডায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয়ের Annual Performance Agreement (APA) চুক্তি হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের অধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করতে হবে। সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।  আগামী বিএমসি সভায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয় এজেন্ডা আকারে রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।  
  আলোচনার এ পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রশিক্ষণ ব্যয় সংক্রান্ত কোন কোড না থাকায় কোন বরাদ্দও নেই। তাই  এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রশিক্ষণ ব্যয় সংক্রান্ত কোড থাকা প্রয়োজন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা 2015-16 অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ে প্রশিক্ষণ খাতে কোন কোড বা বরাদ্দ না থাকায় উক্ত ব্যয় 4899-অন্যান্য ব্যয় খাত থেকে ব্যয় করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।  প্রশিক্ষণের বিষয়ে সভাপতি মহোদয় মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারি কর্মসম্পাদনে গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আগামী মাস থেকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের (NTC) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বছরে 100 ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিদের্শনা প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন হলে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রশিক্ষণ ব্যয়ে সংক্রান্ত একটি কোড খোলার বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণেরও নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ মন্ত্রণালয়ের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে, অডিট/ সমীক্ষা খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা অব্যয়িতই থেকে যায়। তাই এই কোডটি রাখার প্রয়োজন আছে কি-না ভেবে দেখা যেতে পারে বলে মতামত দেন। এ  প্রসঙ্গে অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব (বাজেট-6) জানান যে, এ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে অডিট/ সমীক্ষা খাতে বরাদ্দ থাকে। কিন্তু অদ্যাবধি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে কোন সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি বিধায় এ খাতের অর্থ ব্যয় হয় না।  তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোরও পরামর্শ প্রদান করেন এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেটে অডিট/ সমীক্ষা কোডটি রাখার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন । এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে বিভিন্ন সমীক্ষা চালানোর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।  
সিদ্ধান্তসমূহঃ
3.1।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আন্তর্জাতিক সংস্থার সভা/সম্মেলন/ওয়ার্কশপ-সেমিনার-এর ব্যয়ভার মিটানোর জন্য একটি আলাদা কোড খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

3.2
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোড খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং 2015-16 অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় 4899-অন্যান্য ব্যয় খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।
3.3।
এ মন্ত্রণালয়সহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের (NTC) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বছরে 100 ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা। 

3.4
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে বিভিন্ন সমীক্ষা চালানোর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
3.5।
২৫.00 কোটি টাকার উর্ধ্বে গৃহীত প্রকল্পের Feasibility study করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ অনুন্নয়ন বাজেটে সংস্থান রাখার প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-বাস্তবায়নে পরিকল্পনা অনুবিভাগ।

3.6।
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির  আলোকে আগামী বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বাৎসরিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক এজেন্ডা অন্তর্ভূক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ। 

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
স্বাক্ষরিত/-
১১/১১/২০১৫
মোঃ মাকসুদুল হাসান খান
সচিব
ও
সভাপতি, বিএমসি কমিটি।
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